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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
জানিতে পারা গেল, কোনো প্রতিবেশীর একটি নবাগত বধু একটি খিড়কির দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল।
আমার পিতামহীর সমগ্র চরিত্র এই সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুরূপ ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ি, তাহাতে বাপের পাদস্থ ও গর্বিত লোক, এজন্য তঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে পাড়ার লোক সশস্ক চিত্তে বাস করিত। আমার পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর তঁহারই গভজাত পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর ব্যক্তিত্ব ও প্রখর তেজস্বিতা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন ।
পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য। স্বৰ্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন । পিতামতী গৌরাঙ্গী, তিনি শ্যামবর্ণ ; পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু ; পিতামহী অন্যায়ের গন্ধ পাইলেই অগ্নিমূর্ণিত ধারণ করিতেন, পিতামহ ঠাকুর অনেক অন্যায় শাস্ত ভাবে বহন কৱিতেন ; এমন লোক ছিল না যে পিতামহীঠাকুরাণীকে অপমানের কথা শুনাইয়া দশ কথা মা শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অন্যায় কথা ও ব্যবহার নির্বাক থাকিয়া সহ্য করিতেন, অপমানের সম্ভাবনা হইতে দূরে থাকিতেন ; পিতামহীঠাকুরাণী নিজ গৃহেরু সুখসমৃদ্ধি সর্বাগ্রে বুঝিতেন, সেইদিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিরের লোকের সুখ দুঃখের দিকে ততটা মন দিতেন না ; পিতামহের হৃদয়ের দ্বার বাহিরের লোকের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল । তিনি অতিশয় দয়ালু। भiश्व छिलन ।
বড় পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছি। একদিন বড়পিসী দোলাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর স্নান করিয়া আসিলেন । আসিয়াই সত্বত্ব শয়ন ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন । পিসী দেখিলেন, তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধেয় বস্ত্র নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা ! তোমাক কাপড় কোথায় ফেলে এলে ?” পিতামহ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, “চেচিয়ে না। মা ! তোমার মা যেন টের পায় না, কাপড়খানা একজন গরীবকে দিয়ে এসেছি।” ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময। পিতামহীঠাকুরাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বীয় মাতার এই তেজস্বিতা ও নিজ পিতার এই সহৃদয়ত উভয়ই পাইয়াছিলেন । বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকুলবতী প্রদেশে ভীষ৭ সাইক্লোন হয়। এই ঝড়ে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবতী সমুদয় প্রদেশকে প্লাবিত করে ; সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনন্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্ৰ সহস্রষ্ঠ
ܡܸܢ











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:আত্মকথা_-_সত্যেন্দ্রনাথ_ঠাকুর.pdf/২৬৪&oldid=1581024' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৬:৪১, ১ জুলাই ২০২১ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৬:৪১টার সময়, ১ জুলাই ২০২১ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








